গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা

বিষয়:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসের সভার 
কার্যবিবরণী।
	সভাপতি
	:
	জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

	
	
	সচিব

	
	
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 

	সভার স্থান 
	:
	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

	সভার তারিখ 
	:
	২১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

	সময় 
	:
	বেলা: ১২.০০ ঘটিকা 

	উপস্থিতি
	:
	পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য 


 

    সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচনা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সহকারী সচিব (সমন্বয়) গত ১৪-০২-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভাপতি সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নের উপর গুরু্ত্বারোপ এবং নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার ওপর বাস্তবায়ন অগগ্রতি পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
	ক্রম
নং
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় প্রতিশ্রুতি ও তারিখ
	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সভার সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়নকারী

	১.
	তারিখ: ০২-০৮-২০০৯ 

প্রতিশ্রুতি: অফিস, আদালত, শপিংমল, ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, সরকারি ও আধা-সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে মাতৃদুগ্ধ পানের সুব্যবস্থা এবং ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। 


	বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে, ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৬,৬৫৭টি প্রতিষ্ঠানে মাতৃদুগ্ধ পানের সুব্যবস্থাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরিদর্শনকালীন সময়ে এ সকলক ডে-কেয়ার সেন্টার নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ এ মোট ২২টি মাতৃদুগ্ধ পানের সুব্যবস্থাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।    
	(ক) বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মাতৃদুগ্ধ পানের সুব্যবস্থাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন ও  তদারকী অব্যাহত রাখতে  হবে; এবং
(খ) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শন কালে প্রতিষ্ঠিত ডে-কেয়ার সেন্টারসমূহ পরিদর্শন করতে হবে। 
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/
মহাপরিদর্শক,

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

	২.
	তারিখ: ১২-০৪-২০০৯ 

প্রতিশ্রুতি: জাতীয় শ্রমনীতি পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধন 
	“জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২”  পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধনের  নিমিত্ত  প্রস্তুতকৃত খসড়া পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ২৫-০২-২০২৪ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচনাক্রমে খসড়া অধিকতর সংশোধন করা হয়েছে। পরামর্শ কর্মশালার মাধ্যমে খসড়াটি চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২”  পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
	অতিরিক্ত সচিব (শ্রম)/
মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/
উপসচিব (শ্রম)/
উপসচিব (আইন)।

	ক্রম/নং
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা ও   তারিখ
	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সভার সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়নকারী

	1. 
	তারিখ: ১০-০৭-২০১৬ 

নির্দেশনা: সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন
	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা মোতাবেক  ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় পরিপালন করা হচ্ছে। এছাড়া সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কৃচ্ছ্রতাসাধনে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় নিয়মিত BMC সভা করা হয়।

	সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কৃচ্ছ্রতাসাধনে  সকলকে  আরও তৎপর হতে হবে। 


	সকল অনুবিভাগ/শাখা

এবং সকল দপ্তর/সংস্থা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

	2. 
	তারিখ: ১০-০৭-২০১৬ 

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠা


	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রতিবছর বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন (শিশু দিবস), স্বাধীনতা দিবস, মহান মে দিবস,  জাতীয় শোক দিবস, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মদিন, বঙ্গমাতার জন্মদিন, শেখ রাসেল দিবস, বিজয় দিবস   উদযাপনসহ বিভিন্ন সভা-সেমিনারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে যথাযথ কার্যক্রম গৃহীত হয়। দিবসগুলোতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অফিসগুলোতে বঙ্গবন্ধু কর্নার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্নারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বঙ্গবন্ধু  ও মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত বই অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণবিহীন সমাজের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নে শ্রমিকের অধিকার রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৩৬টি আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। এ মন্ত্রণালয় কনভেনশনের বিধানসমূহের অনুসরণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে এবং এ কার্যক্রমের পরিধি উত্তরোত্তর সুপ্রসারিত হচ্ছে।
	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।
	সকল অনুবিভাগ/শাখা/

অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

	3. 
	তারিখ: ১০-০৭-২০১৬ 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন
	প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা আনয়নে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুযাযী পিএসসি ও পিআইসি সভা আহবান করা হয়।
সভাপতি চলমান প্রকল্পসমূহ বিশেষ করে যেগুলির বাস্তবায়ন সর্বশেষ পর্যায়ে রয়েছে সেগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।
	(ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন  ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে সকলকে আরও সচেষ্ট হতে হবে; এবং

(খ)  চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেগুলির বাস্তবায়ন সর্বশেষ পর্যায়ে রয়েছে সেগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।
	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/

সকল দপ্তর/সংস্থা/

উপসচিব (পরি)

	4. 
	তারিখ: ১০-০৭-২০১৬ 

এসডিজি অর্জনে সকলকে সম্পৃক্তকরণ 
	SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের SDG বিষয়ক গৃহীত কার্যক্রম এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি SDG বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, Co-Lead Ministry এবং সহযোগী মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি । অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
	(ক) SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; এবং 
(খ) Co-lead এবং Associate-দের নিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  
	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও

এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা



	5. 
	তারিখ: ১০-০৭-২০১৬ 

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষতা ও পরিবীক্ষণ বৃদ্ধিকরণ 
	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরণে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিল্প কলকারখানাসমূহে নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মনিটরিং ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হবে। 
	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

	6. 
	তারিখ: ২৪-০৫-২০১৫ 

শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তর এবং এর জনবল যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। 
	শ্রম পরিদপ্তরকে গত ২৭-১১-২০১৭খ্রি. তারিখে শ্রম অধিদপ্তরে উন্নীত করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের জনবল যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। অর্গানোগ্রাম সংশোধন পূর্বক অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
	শ্রম অধিদপ্তরের জনবল যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন  মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 
	শ্রম অধিদপ্তর /যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/
সহকারী সচিব (সংস্থাপন-২)



	7. 
	তারিখ: ১৬-০২-২০১৪ 

শ্রম আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 
	এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, শ্রম আদালত, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিল ও নিম্নতম মজুরী বোর্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর বিধানাবলি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ পুন:সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ আইনের বাস্তবায়ন সহজীকরণের জন্য ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত ২০২২)’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।
	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। 
	সকল দপ্তর/সংস্থা/

উপসচিব (আইন)/

(শ্রম)

	8. 
	তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ও ২৪ মে ২০১৫

নির্দেশনার বিষয়: ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম: শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
	২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিশুশ্রমমুক্ত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরুপ:
ক) শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) নামে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি  জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলেও বিগত ২৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ ১৩৭ স্মারকে প্রকল্প কোড ২২৪২৫৩০০০ এর অনুকুলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে “বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা” খাতে জিওবি বাবদ রক্ষিত অর্থ হতে ১০ দশ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম বিভাগে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে বিধায় বর্তমানে প্রকল্পটির অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা । ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত ও ১৭৮৬.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৫.৬৩%। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

 এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪ টি পর্যায়ে সর্বমোট ১ লক্ষ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপিূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে 
(খ) ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে  ২০২৩-২৪ অর্থবছরে  এডিপি-তে ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
(গ) বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন ও আইএলও’র সহযোগিতায় ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার শিল্প কারখানা হতে শিশুশ্রম নিরসনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(ঘ) শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৮টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের উপস্থিতিতে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ   ও খুলনা বিভাগে এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি ০৫টি বিভাগে কর্মশালা আয়োজন করা হবে।
(ঙ) শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে (১) জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, (২) বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (৩) জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি  (৪) উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
(চ) শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পক্ষে অন্তরায় এমন ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকাটি হালনাগাদ করে নতুন করে আরো ০৫টি তালিকা অর্ন্তভূক্ত করে মোট ৪৩টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করে বিগত ২৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।  

(ছ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিত শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং করছে এবং যে সকল শিল্পে শিশুদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করা হচ্ছে সে সকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
	২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিশুশ্রমমুক্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/প্রকল্প পরিচালক/

উপসচিব (নারী ও শিশুশ্রম)

	9. 
	তারিখ: ১৬-০২-২০১৪ 

নির্দেশনা: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইনের বিধান অনুযায়ী কল্যাণ তহবিলের আয় বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। 
	(ক) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসে  অর্থ প্রাপ্তি  ০৭ কোটি ০৭ লক্ষ টাকা এবং ২৯ তম বোর্ড সভায় ৬৯২ জন শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা বাবদ ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬০ হাজার  টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট স্থিতি ৯৬৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।
(খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মেনে নিয়মিতভাবে অর্থ আদায়ের জন্য পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে এ পর্যন্ত ২১০৬টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মহাপরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৃথকভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৯৩টি কোম্পানি অর্থ প্রদান করেছে, তার মধ্যে নতুন ৫৯টি কোম্পানি রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৪০৮টি কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান তহবিলে অর্থ জমা প্রদান করেছে। 
	(ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২ ও ২৩৪ ধারা অনুযায়ী অর্থ আদায়ের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; এবং 
(খ) তহবিলের অর্থ আদায় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রোগামের আয়োজন ও প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।  
	মহপরিদর্শক, কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর / মহাপরিচালক,

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

	10. 
	তারিখ: ১৬-০২-২০১৪ 

নির্দেশনা: চিংড়ি শিল্পে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 
	চিংড়ি শিল্পে চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের অধীনে ০৭টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং খুলনা বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের অধীনে ৮টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। খুলনা বিভাগের শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে  প্রতিটি ৫দিন মেয়াদী ৪টি কোর্সে ৭২ জন পুরুষ ও ৬৮ জন মহিলাসহ সর্বমোট ১৪০ জন  চিংড়ি শিল্প  শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
চিংড়ি শিল্পে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, খুলনা জানুয়ারি, ২০২৪ মাসে উদ্বুদ্ধকরণ সভা ০১টি এবং ০৪টি চিংড়ি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং এ সেক্টরের অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%। উল্লেখ্য, আলোচ্য সেক্টরটি শিশুশ্রমমুক্ত।
	চিংড়ি শিল্পে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে 
	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/

মহাপরিচালক

শ্রম অধিদপ্তর/

যুগ্মসচিব (আইও)




০২।
সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 
 
মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
1

